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পিবত্র কুরআেন মানিসক প্রশান্িতেক মানুেষর সুস্থতার একটা বড় িনদর্শন িহেসেব উল্েলখ করা হেয়েছ। সূরা নুেরর
৫৫ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, মানুেষর আত্িমক প্রশান্িত ও িনরাপত্তা হচ্েছ ঈমান ও সত কােজর ফল। এছাড়া সূরা
ফাতেহর ৪ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, ‘িতিনইেতা েস সত্তা, িযিন মু’িমনেদর মেন প্রশান্িত নািযল কেরেছন, যােত তারা
িনেজেদর ঈমান আেরা বািড়েয় েনয়৷’ িবশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)’র উপস্িথিতেত হুদায়িবয়ার প্রান্তের আল্লাহর
পক্ষ েথেক মুসলমানেদর অন্তের প্রগাঢ় শান্িত, ধীর-স্িথর মেনাভাব, িনরাপত্তা এবংদুর্জয় সাহেসর উপলব্িধ
প্রদােনর িবষয়িট এ ক্েষত্ের উল্েলখ করা েযেত পাের। েসখােন মুসলমানরা িছেলন িনরস্ত্র এবংশত্রুেদর পক্ষ
েথেক আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপক আশংকা িছল। িকন্তু আল্লাহর পক্ষ েথেক মুসলমানেদর মেন প্রশান্িত েদয়ার ফেলই
প্রবল উস্কািন সত্ত্েবও তারা শান্ত িছেলন এবং এমন সংকটময় মূহুর্েত তারা দৃঢ়তার সােথ িজহােদর বায়াতও গ্রহণ
কেরিছেলন। মুসলমানেদর সুদৃঢ় ঈমােনর প্রিতদান িহেসেব আল্লাহ এ অনুগ্রহ কেরিছেলন। আসেল মানিসক প্রশান্িত ও
আত্মতৃপ্িত আল্লাহরই অসীম অনুগ্রহ।
 
আল্লাহর কাছ েথেক মুখ িফিরেয় িনেল মানুেষর ওপর নানা ধরেনর দুঃখ-কষ্ট েনেম আেস। িবিশষ্ট মুফাস্িসের কুরআন
আল্লামা তাবাতাবািয় এ প্রসঙ্েগ বেলেছন, ‘যারা আল্লাহেক ভুেল যায় এবং আল্লাহর স্মরণ েথেক িবরত থােক, দুিনয়া
ছাড়া তােদর আর েকােনা উপায় েনই। এ ধরেনর েলাক েকবল দুিনয়ােকই ভােলাবােস। এ কারেণ তারা ৈবষিয়ক জীবন ও
স্বার্থেকই প্রাধান্য েদয়। িকন্তু বাস্তবতা হেলা- পৃিথবীর সুেযাগ-সুিবধা তা কমই েহাক, আর েবিশই েহাক,
মানুেষর মানিসক চািহদা েমটােনার জন্য যেথষ্ট নয়। কারণ এ ধরেনর মানুষ পৃিথবীেত যতটুকু পায়,ততটুকু তার
চািহদােক পুেরাপুির েমটায় না। তারা িনেজর যা আেছ, তার েচেয়ও অেনক েবিশ িকছু পাওয়ার েচষ্টা চালায়। মানুেষর
েবিশ েবিশ পাওয়ার প্রবণতা সব সময় অব্যাহত থােক। এর ফেল এ ধরেনর ব্যক্িত মানিসক অশান্িত ও হতাশায় েভােগ। সব
সময় েরাগ ও মৃত্যুর ভয় তাড়া কের েবড়ায় তােদরেক।
 
িকন্তু এ ধরেনর ব্যক্িত যিদ আল্লাহেক স্মরণ করেতা ও আল্লাহেক ভুেল না েযেতা,তাহেল তােদর এ দৃঢ় িবশ্বাস
থাকেতা েয, িচরস্থায়ী জীবন, অফুরন্ত সম্পদ ও সম্মান এবং অন্তহীন সুখ, তােদর জন্য অেপক্ষা করেছ এবং পরকােলর
সঙ্েগ তুলনা করেল পৃিথবী তুচ্ছ পণ্েযর েচেয় েবিশ িকছু নয়। আর এ ধরেনর িবশ্বাস থাকেল একজন ব্যক্িত পৃিথবীেত
যা িকছু েপেতা তা িনেয়ই সন্তুষ্ট থাকেতা এবং পৃিথবীর জীবন তার জন্য উদ্েবেগর কারণ হেয় দাঁড়ােতা না।’
 
মানুেষর সুস্থতার আেরা একিট লক্ষণ হচ্েছ, তার উতফুল্লভাব। মানিসক প্রশান্িতই তা িনশ্িচত কের। হতাশা ও
দুশ্িচন্তা মুক্ত থাকার ফেল মানিসক প্রশান্িত েজারােলা হয়।  আর ঈমানদার ব্যক্িতরা হতাশা ও দুশ্িচন্তা
েথেক মুক্ত। প্রকৃতপক্েষ মেনর শান্িত কী, তা উপলব্িধ কের ঈমানদােররাই। এ অবস্থাটা মানুেষর অসুস্থতা,
দুর্বলতা ও অপারগতার পিরপন্থী। ইমাম জাফর সােদক (আ.) ঈমানদার মানুেষর ৈবিশষ্ট্য সম্পর্েক বেলেছন, মুিমন
ব্যক্িতরা সেতজ ও প্েররণাশক্িতর অিধকারী।
 



এ হািদস েথেক এটা স্পষ্ট েয, স্বাভািবক ও সুস্থ মানুষ কর্মততপর ও অধ্যাবসায়ী। অন্যিদেক, অস্বাভািবক ও
অসুস্থ মানুষ প্েররণাশক্িতহীন ও হতাশ। মেনাকষ্ট ও দুঃখ-কষ্েটর মধ্যিদেয় এ ধরেনর মানুেষর হতাশা আেরা েবেড়
যায়। আর এ পিরস্িথিত মানুেষর শারীিরক শক্িত ও কর্ম ক্ষমতােকও কিমেয় েদয় এবং ক্লান্ত-পিরশ্রান্ত কের
েতােল। ইসলাম ধর্েমর দৃষ্িটেত, হতাশা হচ্েছ এক ধরেনর মানিসক সমস্যা। এটােক একিট আত্িমক েরাগ িহেসেবও
বর্ণনা করা হেয়েছ। জীবন সম্পর্েক দৃষ্িটভঙ্িগ ও িচন্তা-েচতনার সঙ্েগ মানুেষর হতাশা ও িনরাশার একটা সরাসির
সম্পর্ক রেয়েছ। িনেজর এবং অন্েযর সম্পর্েক েনিতবাচক দৃষ্িটভঙ্িগ মানুষেক হতাশ কের েতােল। ভিবষ্যেতর
িবষেয়ও এমন দৃষ্িটভঙ্িগ হতাশার কারণ। একইসঙ্েগ অেযৗক্িতক িবশ্বাস এবং িনেজেক তুচ্ছ-তাচ্িছল্য করার
প্রবণতা, হতাশা বািড়েয় েদয়। এ কারেণ ইসলাম ধর্েম মানুষেক খারাপ িচন্তা-েচতনা ও দৃষ্িটভঙ্িগ েথেক িনেজেক
মুক্ত করার ওপর গুরুত্ব েদয়া হেয়েছ। সত িচন্তা ও দৃষ্িটভঙ্িগ মানুেষর আচার-আচরণ ও কথাবার্তার ওপর ইিতবাচক
প্রভাব েফেল।
 
হতাশার মেতা মানিসক সমস্যাগুেলা দূর করার সবেচেয় কার্যকর উপায় হেলা- মানুেষর মেন আশার সঞ্চার করা। আশা-
প্রত্যাশা মানুেষর স্বাভািবকতা ও সুস্থতার পিরচায়ক। এর ফেল কােজর স্পৃহাও বােড়। তেব অলীক আশা মানুেষর
মানিসক সমস্যােক আেরা বািড়েয় েদয়। এ কারেণ অলীক আশা গ্রহণেযাগ্য নয়। আসেল ইসলাম ধর্ম মানুষেক একিট গঠনমূলক
জীবন পিরচালনায় উতসািহত কের। আল্লাহর ওপর রহমেতর িবষেয় মানুষ যােত কখেনাই িনরাশ না হয়, েসই িশক্ষা িদেয়েছ
ইসলাম ধর্ম। কারণ মানুেষর অেনক সমস্যার মূেল রেয়েছ- এ হতাশা।
 
েশষ িবচার িদবেসর ওপর িবশ্বাস, আল্লাহর ওপর িনর্ভরতা এবং ক্ষমা পাওয়ার আশা, মানুষেক পূর্ণতার পেথ িনেয় যায়।
মানুষেক সেতজ ও উতফুল্ল কের ।
 
অন্যিদেক, হতাশা মানুেষর অস্বাভািবকতার লক্ষণ। এ জন্য হতাশা মানুেষর সবেচেয় বড় পােপর একিট। িকন্তু ঈমানদার
মানুষ আত্িমক প্রশান্িতর অিধকারী এবং এ ধরেনর ব্যক্িতর দুঃখ-কষ্েট েভেঙ পেড়ন না। ভিবষ্যেতর িবষেয় ভীিত ও
শঙ্কাও তােদর থােক না। সবেচেয় কিঠন পিরস্িথিতেতও িনেজেক মািনেয় েনয়। ধর্মপ্রাণ ব্যক্িতরা হন- যুক্িতবাদী
ও ন্যায়কামী। িনেজর যা আেছ,তা িনেয়ই সন্তুষ্ট থাকেত পাের। পাশাপািশ ইিতবাচক িচন্তা-েচতনার অিধকারী
ব্যক্িতরা সুশৃঙ্খল জীবেনর অিধকারী হন এবং তারা হন কর্মশক্িতপূর্ণ। এসবই আল্লাহর প্রিত ঈমান এবং জীবেনর
(িবষেয় ইিতবাচক দৃষ্িটভঙ্িগর ফল।(েরিডও েতহরান


